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আইডিইবি’র ২০তম জাতীয় সম্মেলন ও ৩৮তম কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।
স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু’লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে; যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।
প্রকৌশলীবৃন্দ,
আপনারা জানেন যে, ১৯৫৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে ২টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় তেজগাঁও এ ইস্ট পাকিস্তান (বর্তমান ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট) পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৫ সালে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে প্রথম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি হয়। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর আত্মিক সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।  
জাতির পিতার কন্যা হিসেবে আজ আমাকে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সম্মানি সদস্যপদ অর্পণ করে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার পরিবারের একজন গর্বিত সদস্য হতে পেরে আমি আনন্দিত। এ সম্মানের জন্য আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। 
উপস্থিত প্রকৌশলী ভাই ও বোনেরা, 
আপনাদের এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ‘‘জীবন-জীবিকা সমৃদ্ধির জন্য দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা’’। আমি মনে করি এই প্রতিপাদ্যটি যথার্থ এবং সময়োপযোগী হয়েছে। শুধুমাত্র শিক্ষার জন্য শিক্ষা নয়, বরং দক্ষতাভিত্তিক সুশিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।
আইডিইবি’র স্টাডি ও রিসার্চ সেলের মাধ্যমে আপনারা দেশের জনগুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে স্টাডি করে সরকারের নিকট বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করেছেন। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে, রেল ব্যবস্থার উন্নয়নে, আবাসন সমস্যার সমাধানে, দুর্নীতি রোধে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনারা বেশ কয়েকটি সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করেছেন। আমরা এই প্রস্তাবগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবো। 
সুধিমন্ডলী,
জাতির পিতা বলতেন ‘‘সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চাই''। সোনার মানুষ গড়তে হলে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন দক্ষ মানুষ গড়ে তুলতে হবে। এ কাজটি শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগে সম্ভব নয়। জাতীয় দায়বদ্ধতা ও চেতনা থেকে প্রতিটি পেশাজীবী, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনকে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির কাজে সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে। 
বর্তমান বিশ্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষতার কোন বিকল্প নেই। জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে পারলে তারাই হতে পারে আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ লক্ষ্যে সরকার নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। 
আমাদের সরকারই সর্বপ্রথম সারাদেশে প্রায় ১৮০০টি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তন করেছে। আমরা সরকারি উদ্যোগে ৩টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ ৫১টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৪ শতাধিক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনা করে মধ্যম স্তরের দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।
সরকারি ৫১টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফ্‌ট চালু করা হয়েছে। এছাড়া মেয়েদের জন্য আরো ৩টি সহ মোট ২৫টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার প্রতি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 
দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য ৩৭টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বিদেশে জনবল পাঠানোর পূর্বে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরো ৩০টি টিটিসি স্থাপন করে জনবল নিয়োগ দিয়ে চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। ঢাকায় টেক্সটাইল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে। ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট আধুনিকায়ন করেছি। বেসরকারি পর্যায়ে পলিটেকনিক শিক্ষার বিস্তারে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। পুরাতন জেলা সদরে একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
সমবেত প্রকৌশলীগণ,
আমরা গত পাঁচ বছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রায় এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। ২৫ লাখ লোক বিদেশে চাকুরি পেয়েছে।
আমাদের উদ্যোগের ফলে মালয়েশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে স্বল্প খরচে শ্রমিক রপ্তানি শুরু হয়েছে। বিকল্প শ্রমবাজার অনুসন্ধান চলছে। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ও সহজ লভ্যে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছি। 
আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় ৫ শত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে আপনারা ঢাকা চেম্বার এন্ড কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ এর সাথে সমঝোতা চুক্তি সম্পন্ন করে অব্যাহত প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন।
সমবেত আইডিইবি’র নেতৃবৃন্দ, 
আপনাদের মূল ভবনে ইলেকট্রো মেডিক্যাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করছেন জেনে আমি আনন্দিত। একই সাথে আপনারা আইডিইবি ভবনে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এন্ড আইটি ল্যাব এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি সহায়তা চেয়েছেন। আমাদের সহযোগিতা আপনারা পাবেন।
আপনারা আইডিইবি’র উদ্যোগে একটি এনার্জি পার্ক এবং উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনে প্রয়োজনীয় ভূমি বরাদ্দের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমরা এই বিষয়ে সহযোগিতার চেষ্টা করবো।
আপনাদের বেতন বৈষম্য নিরসনসহ কয়েকটি পেশাগত সমস্যা সমাধান ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ২টি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটি সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করেছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 
২০০৮ সালের ঢাকা মহানগর ইমারত বিধিমালা আপনাদের অনুরোধে  আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ অনুসারে সংশোধন করা হয়েছে। বেতন বৈষম্য নিরসনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
দেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহে শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণসহ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। 
ছাত্রদের বৃত্তি ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ভাতা বৃদ্ধির বিষয়গুলি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় মেয়েদের আকৃষ্ট করা এবং চাকরিতে তাদের অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সাথে দেখবে।
সমবেত সুধী, 
বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি আজ খুব দৃঢ় অবস্থানে আছে। সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচক ইতিবাচক ধারায় এগুচ্ছে। নানান প্রতিকূলতা সত্বেও দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেছে। 
আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১১ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। 
১৫ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। গড় আয়ু বেড়ে এখন ৬৯ বছর।
মাথাপিছু গড় আয় ১০৪৪ ডলার। দারিদ্র্য কমে এখন ২৬ শতাংশের নীচে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয় থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত।
৫ বছরে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে ২১১ কোটি ৩৯ লক্ষ পাঠ্যবই দিয়েছি।
একটি বাড়ি একটি খামার, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ, টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি করা হয়েছে। 
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্যসেবা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। 
আসুন, উন্নয়নের এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাই। একুশ শতকের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করি। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...


